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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8br8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
মানবের শরীর কমজোরি বলে জুরের প্রতাপ বেশি হয়েছিল এটা ধরতে পেরেও তার খেয়াল হয়নি যে এই রোগীকে একটু হিসেব করে কুইনিন দেওয়া উচিত।
কালাচাঁদের ঘুম ভাঙলে মানব কাতর কণ্ঠে বলে, একবার ডাক্তারের কাছে যাবে কালাচান্দ ? বলবে যে জুর নেই। কিন্তু আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে, গা ঘামছে !
কালাচাদি ঘুরে আসে। ডাক্তার আর কী বলবে, সবাই যা জানে সেই চিরকেলে কথা-বেশি করে দুধ খাও !
f : মানব বালিশের তলাটা হাতড়ায়। বালিশের নীচে গোটা তিনেক টাকা ছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া यश कीं }
আত্তি কি তার দিকে নজর পেতে রেখেই ঘরের কাজ করছিল ? কোথা থেকে এসে বলে, টাকা নেই-ডাক্তারকে দিয়েছি, ওষুধের দাম লেগেছে। কুলোয়নি ওতে, মোদের কাছে কিছু ধার করেছ।
তবে আর কথা কী ! আত্তি কিন্তু জোগাড়ে মেয়ে। কালাচাঁদের কাছেই বোধ হয় সে ব্যাপার শোনে, পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে একবাটি দুধ হাতে করে এসে বলে-ধার আরও বাড়ল, সেরে উঠে শোধ দিয়ে।
যে লেখাটা লিখতে লিখতে জুরি এসে গিয়েছিল সেটা শেষ করলেই ধার শোধ হবে। কিন্তু শশাঙ্কের কুইনিনের এমনি তেজ যে তিন দিনের মধ্যে মানব লিখতে বসতেই পারে না।
আগেকার চেনা একজন ভালো ডাক্তারের কাছে গিয়ে সে সব কথা খুলে বলে, ডাক্তার মন দিয়ে শূনে একটু হাসে।
বলে, ব্যাপারটা বুঝে দেখুন ! কুইনিন দিয়েছে ঠিক তাতে ভুল নেই। কিন্তু অতিরিক্ত রকম বেশি দিয়েছে। জানে না যে তা নয়, আসলে মেশাল দেওয়া কমজোরি ভেজাল ওষুধ বেশি ডোজে দিয়ে থাকে, আপনাকেও তাই দিয়েছে। কোনো কারণে আপনার বেলা পড়েছে খাটি ওষুধ ।
মানবও হেসে বলে, আমারই সৌভাগ্য ! কুইনিনের নেশা। কাটে তিন দিন পরে। জুরের নেশা আর ওষুধের নেশা কাটিয়ে উঠে মানব ভোরবেলা খাটিয়ার বিছানায় ছটফট করে-কী দুৰ্গন্ধ বেরোচ্ছে তার খাটিয়ার ময়লা বিছানা থেকে ! লেখক হিসাবে খাঁটি থাকার জিদের ফলে তারা যেন বেশি রকম দুৰ্দশা দাঁড়িয়েছে। অনেক দিন পরে প্রাণটা বড়ো জ্বালা করে- যতক্ষণ না খালেককে মনে পড়ে।
ܘܶ
প্রেসের ম্যানেজার। আর কাগজের সম্পাদক হয়ে ভেতরে ঢুকে ধনদাসকে একেবারে ফাঁসিয়ে দেবার কল্পনা ছিল উমাকাস্তের। মুখে আনুগত্য জানাবে, কাজও মোটামুটি ঠিকমতো করে যাবে, এদিকে তাকে তাকে থাকবে। আর সুযোগ পেলেই ডুবিয়ে দেবে ধনদাসকে।
মানব কালাচাঁদের কাছে দ্বিধাহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিল যে ধনদাসের কিছুই করতে পারবে না। উমাকান্ত--এভাবে ধনদাসদের ফাসানোর চেষ্টা নিছক পাগলামি ।
তবু তারা পুতুলের শোকে কাতর উমাকাস্তের পাগলামিতে সায় দিয়েছিল। এই ভেবে যে সে যখন ধনদাসকে নিয়মসঙ্গতভাবে ফাসাবার ইচ্ছাই পোষণ করে, হঠাৎ খাপছাড়া কিছু সে যখন করবে: না, কারও যখন কোনো ক্ষতি নেই-মহেশের স্থানে করুক সে কিছুদিন চাকরি। ছেলেমেয়েরা বঁচুক, সে নিজেও একটু সামলো-সুমলে উঠুক।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৩৪টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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